
যয়নাব (আ.) এর কন্ঠস্বর এখেনা অনুরিণত
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হযরত যয়নাব (আ.) এর মহান ভ্রাতা হযরত ইমাম েহাসাইন (আ.) েযিদন কারবালায় শাহাদাতবরণ করেলন তার পরিদনই িতিন
অত্যন্ত সাহিসকতার সােথ হযরত রাসুেল আকরাম (সা.) এর বংশধরেদর অিধকার পয়মাল হওয়ার িবষয়িট কুফাবাসীেদর সামেন
তুেল ধরেলন। িতিন কুফাবাসীেদর সামেন জ্বালাময়ী ভাষেণর মাধ্যেম এ বাস্তবতােক তুেল ধরেলন। তাঁর ভাষেণর ফেল
কুফাবাসীেদর মধ্েয তােদর অতীত ভূিমকার জন্য আক্েষপ সৃষ্িট হল, লজ্জায় ও আত্মিধক্কাের তােদর মস্তক অবনত হল,
তােদর মধ্েয যন্ত্রণার সৃষ্িট হল  এবং  কারবালার িবেয়াগান্তক ঘটনার কষ্টকর অনুভূিত তােদর মধ্েয সঞ্চািরত

হল।

হযরত যয়নাব (আ.) তােদর সামেন ভাষণ িদেয় তােদর অন্তের যন্ত্রণার অনুভূিত সৃষ্িট কের চেল েগেলন। িকন্তু তাঁর
কন্ঠস্বর  েসখােনই  েথেক  েগল,  অনবরত  তােদর  কর্েণ  অনুরিণত  হেত  থাকল,  তােদর  আশপােশ  সর্বত্র  যায়নােবর  (আ.)
কন্ঠস্বের  পিরপূর্ণ  হেয়  থাকল,  তােদরেক  তােদর  অতীত  অন্যায়  অপরােধর  কথা  স্মরণ  কিরেয়  িদেত  লাগল,  যার  ফেল

আত্মিধক্কাের  তােদর  িপঞ্জর  চূর্ণিবচূর্ণ  হেত  লাগল।

হযরত  যয়নাব  (আ.)  এর  এ  কন্ঠস্বর  এখেনা  একইভােব  অণুরিণত  হেয়  চেলেছ।  কারবালার  নৃশংস  হত্যাকান্ড  ইসলােমর
ইিতহােস  েয  অশুভ  পিরণিত  িনেয়  আেস  তা  অেনক  িকছুেক  ধ্বংস  করেলও  হযরত  যয়নােবর  (আ.)  কন্ঠস্বেরর  এ  অনুরণেক
িবলুপ্ত করেত পােরিন। বস্তুত হযরত যয়নােবর (আ.) এ কন্ঠস্বরই কারবালার খলনায়কেদর কাছ েথেক শহীদগেণর রক্েতর

বদলা গ্রহণ কেরিছল।

প্রকৃতপক্েষ কারবালার নৃশংস হত্যাকান্েডর পােপর েবাঝা এ হত্যাকান্েড প্রত্যভােব অংশ গ্রহণকারীেদর তুলনায়
কুফাবাসীেদর ঘােড়ই েবশী বর্তায়। কারবালার ৭২ জন েলাকেক শহীদ করার জন্য েয চার হাজার ইয়ািজদী ৈসন্য ঝাঁিপেয়
পেড়িছল  এবং  কাপুরুেষািচতভােব  তাঁেদরেক  হত্যা  কেরিছল  তােদর  তুলনায়  হযরত  ইমাম  েহাসাইন  (আ.)  এর  অনুসারী  ও

ভক্ত হবার দািবদার কুফাবাসীেদর ভূিমকা িছল জঘন্যতম। তােদর ভূিমকাই িছল েবশী হৃদয়িবদারক।

ইয়ািজেদর দলবল হযরত ইমাম েহাসাইন (আ.)  এর সােথ েয আচরণ কেরিছল তা িক তাঁর সমর্থক ও অনুসারী হবার দািবদার
?কুফাবাসীেদর আচরেণর সােথ তুলনীয় িছল

কারবালার মহীয়সী নারী হযরত যয়নাব (আ.) তাঁর মহান ভ্রাতা হযরত ইমাম েহাসাইন (আ.) এর শাহাদােতর পর েদড় বছেরর
েবশী জীিবত িছেলন না।

িকন্তু এই স্বল্পকােলর মধ্েযই িতিন কারবালার ঘটনাবলী তুেল ধরেত ও ইিতহােসর ব্যাখ্যা করেত সক্ষম হন। বিন
উমাইয়া  ধারণা  কেরিছল  েয,  হযরত  ইমাম  েহাসাইন  (আ.)  ও  নবী  পিরবােরর  অন্য  সমস্ত  পুরুষ  সদস্য  (একমাত্র  অসুস্থ
হযরত ইমাম যয়নুল আেবদীন) (আ.) ও তাঁর অনুসারীেদর ইিতহােসর সর্বেশষ অধ্যােয় পিরণত হেয়েছ। তােদর এ িভত্িতহীন
ধারণার েপছেন িছল তােদর অজ্ঞতা, অিতিরক্ত ও অবাস্তব আত্মিবশ্বাস, িমথ্যা অহিমকা ও আত্মপ্রচার প্রবণতা। তা



এক্েষত্ের  অত্যন্ত  অগভীর,  হালকা  ও  ভাসা  ভাসা  িহসাব-িনকাশ  কেরিছল।  েকননা,  হযরত  ইমাম  েহাসাইন  (আ.)  ও  তাঁর
সঙ্গী-সাথী  পুরুষগেণর  মধ্েয  একজন  অসুস্থ  ব্যক্িত  ও  িশশুরা  ছাড়া  সকেলই  িনহত  হেয়িছেলন।  আর  শুধু  ইয়ািতম
কন্যারা ও িবধাবারাই েবঁেচ িছেলন। তাই িকছুেতই তারা কল্পনা করেত পােরিন েয, হযরত আলী (আ.) এর পিরবােরর পক্ষ
েথেক  পুনরায়  েকউ  তােদর  িবরুদ্েধ  রুেখ  দাঁড়ােত  পােরন,  িবেশষ  কের  ইেতাপূর্েব  স্বয়ং  হযরত  আলী  (আ.)  যখন
শাহাদাতবরণ  কেরন  তখন  এর  প্রিতক্িরয়ায়  অভািবত  িকছুই  ঘেটিন,  জীবেনর  চাকার  ঘূর্ণন  েথেম  যায়িন  বা  তা  পথও
পিরবর্তন কেরিন, বরং সবিকছু আেগর ন্যায়ই অব্যাহত িছল। এরপর হযরত ইমাম হাসান (আ.) এর শাহাদােতর পেরও িভন্নতর
েকান পিরস্িথিতর উদ্ভব হয়িন। হযরত ইমাম হাসান (আ.) েক তাঁর স্ত্রী িবষ প্রেয়াগ করায় িতিন শহীদ হন। তৎকােল
জনগেণর  মধ্েয  প্রচিলত  ধারণা  অনুযায়ী  আমীর  মুয়ািবয়া  হযরত  ইমাম  হাসান  (আ.)  এর  এক  স্ত্রীেক  প্রেলাভন  িদেয়
বশীভূত  কের  িবষ  প্রেয়ােগ  ইমামেক  হত্যার  জন্য  প্রেরািচত  কেরিছেলন।  জনসাধারণ  এ  ঘটনা  জানা  সত্ত্েবও  এর

িবরুদ্েধ  েকান  প্রিতক্িরয়া  হয়িন,  বরং  ঘটনাবলী  মুয়ািবয়ার  স্বার্েথর  অনুকূেলই  প্রবািহত  হেয়িছল।

এরপর  হযরত  ইমাম  েহাসাইন  (আ.)  তাঁর  অনুসারী  হবার  দািবদার  কুফাবাসীেদর  েচােখর  সামেন  কারবালার  উন্মুক্ত
প্রান্তের অস্ত্রাঘােত শহীদ হেলন। এরপরও হযরত যয়নাব (আ.) যিদ ময়দােন আিবর্ভূত না হেতন এবং ঘটনা চাপা পেড়
যাবার আেগই কুফাবাসীেদর ও বিন উমাইয়ার েখাদাদ্েরাহীেদর িতরস্কার না করেতন এবং অিভশাপ না িদেতন তাহেল তারা
েযরূপ  েভেবিছল  েয,  ইেতাপূর্েব  েযভােব  তারা  পিরস্িথিতেক  সম্পূর্ণ  িনেজেদর  অনুকূেল  রাখেত  েপেরিছল  তদ্রুপ
িনেজেদর  অনুকূেল  রাখেত  পারেব।  তারা  মেন  কেরিছল,  তারা  হযরত  ইমাম  হাসান  (আ.)  ও  হযরত  ইমাম  েহাসাইন  (আ.)  েক
েযভােব হত্যা কেরেছ িঠক েসভােবই ইমাম েহাসাইন (আ.) এর পুত্র হযরত ইমাম আলী িবন েহাসাইন (আ.) (যয়নুল আেবদীন)-
েক িনশ্িচন্েত িনর্িবঘ্েন দুশমনেদর হােত তুেল েদেব এবং তার পর তাঁর সােথ যা খুশী আচরণ করা হেব, েকানই িবরূপ

প্রিতক্িরয়া সৃষ্িট হেব না।

িকন্তু  ঐিদন  েথেকই  তােদর  কাজ  েগাপন  থােকিন।  আর  এ  ধরণীপৃষ্েঠ  ও  তার  অভ্যন্তরভােগ  যা  িকছু  আেছ  তা  েযিদন
সম্পূর্ণরূেপ  ওলটপালট  হেয়  যােব  েসিদেনর  পূর্ব  পর্যন্ত  তােদর  এ  জঘন্য  কীর্িতকলাপ  আর  েকানিদন  েকউ  েগাপন

করেত সক্ষম হেব বেল মেন হয় না।

হযরত  যয়নাব  (আ.)  ইয়ািজদ,  ওবায়দুল্লাহ  িবন  িযয়াদ  ও  বিন  উমাইয়ােক  িবজেয়র  আস্বাদন  করার  সুেযাগ  েদনিন।  হযরত
যয়নাব  (আ.)  তাঁর  ওফােতর  পূর্েবই  তােদর  িবজেয়াৎসেবর  পান  পাত্ের  কেয়ক  েফাঁটা  মরণ  িবষ  িদেয়  যান।  তাই  তােদর
আনন্েদাৎসব স্থায়ী হেত পােরিন এবং তােদর িবজয় সামিয়ক ও স্িথিতহীন িবজেয় পর্যবিসত হয়। তাই খুব শীঘ্রই তােদর

ওপর পরাজয় ও লাঞ্ছনা আপিতত হয় এবং বিন উমাইয়ার রাজত্েবর িবলুপ্িত ঘেট।

হযরত  যয়নাব  (আ.)  ইয়ািজেদর  শাহী  দরবাের  জ্বালাময়ী  ভাষণ  েদয়ার  পর  তখেনা  দরবার  েথেক  বিহর্গত  হনিন।  িকন্তু
ইেতামধ্েযই ইয়ািজেদর আনন্দ দুশ্িচন্তায় পর্যবিসত হয়। কারবালায় হযরত ইমাম েহাসাইন (আ.) েক হত্যা করার মধ্য
িদেয় ইয়ািজদ েয িবজয়, েয আনন্দ অর্জন কেরিছল সহসাই তার জন্য তা এক িবপদ ও িবপর্যয় বেল পিরগিণত হেত লাগল। পের
ইয়ািজেদর মধ্েয এ দুশ্িচন্তা ও তজ্জিনত মানিসক অশান্িত-অস্িথরতা ক্রেমই বৃদ্িধ েপেত থােক। ইয়ািজদ অনুভব
করেত থােক েয, েস যা কেরেছ তা তার জন্য আত্মধ্বংসী কােজ পর্যবিসত হেয়েছ। তাই এ কােজর জন্য আত্মিধক্কার ছাড়া
তার সামেন অন্য িকছু করণীয় িছল না। তাই েদখা যায় এরপর েস েয আেরা িতন বছর েবঁেচ িছল, এ সময় তার জীবেন েকউ
েকানরূপ আনন্দ ও সুখ-শান্িত লাভ কেরিন, িবষন্নতা, দুশ্িচন্তা, আত্মিধক্কারই িছল তার একমাত্র পিরণিত। শুধু



েস-ই নয়,  ওবায়দুল্লাহ িবন িযয়াদও এ ব্যািধেত আক্রান্ত হয়। তাবারী ও ইবেন আিছর িলেখেছনঃ ওবায়দুল্লাহ িবন
িযয়াদ েহােসন িবন আলী (আ.) েক হত্যার পের যখন শহীদগেণর মাথা ইয়ািজেদর িনকট পাঠাল, তখন প্রথেম ইয়ািজদ তাঁেদর
হত্যায় খুবই খুশী হয়। এ কারেণই তার কােছ ওবায়দুল্লাহ িবন িযয়ােদর গুরুত্ব ও মর্যাদা েবেড় যায়। িকন্তু খুব
শীঘ্রই  েহােসন  (আ.)  েক  হত্যার  জন্য  ইয়ািজদ  অনুতপ্ত  ও  লজ্িজত  হয়।  তখন  েথেক  েস  সব  সময়  বলত,  “আিম  যিদ  কষ্ট
স্বীকার  করতাম  এবং  িতিন  যা  চাইেতন  তাই  যিদ  করতাম  আমার  িক  হত?  আল্লাহ  মারজােনর  পুত্েরর  ওপর  লানত  বর্ষণ
করুন। কারণ ও-ই েহাসাইনেক মদীনা েথেক বিহর্গত হেত বাধ্য কেরিছল, এরপর তাঁেক হয়রান ও িনরুপায় কের তুেলিছল,
েশষ  পর্যন্ত  তাঁেক  হত্যা  কেরেছ।  আর  তাঁেক  হত্যা  করার  মাধ্যেম  আমােক  মুসলমানেদর  িনকট  ঘৃিণত  কের  তুেলেছ।
তােদর অন্তের আমার িবরুদ্েধ শত্রুতার বীজ বপন কেরেছ। কারণ আমার হােত েহাসাইেনর িনহত হওয়ােক তারা এক িবরাট

”অমার্জনীয় অপরাধ িহসােব গণ্য কেরেছ।

েশেষর িদেক ইয়ািজদ ওবায়দুল্লাহ িবন িযয়ােদর উপর ভীষণ ক্িষপ্ত হেয় উেঠিছল।

হযরত যয়নাব (আ.) আল্লাহ তায়ালার িনকট েয সব েদায়া কেরিছেলন অিচেরই তার বাস্তব প্রিতফলন েদখা যায়। তাই তাঁর
েদায়া কবুল হওয়া সম্পর্েক জনসাধারেণর মধ্েয আেলাচনা হেত থােক। েকননা, কারবালার মািট শহীদেদর খুেন রঞ্িজত
হবার এবং নবী পিরবােরর মর্যাদাহািনর পর খুব শীঘ্রই এর সােথ জিড়ত েলাকেদর ওপর এেকর পর এক আসমানী গযব নািজল
হেত থােক। সাধারণ মানুেষর ৈনশকালীন ৈবঠকসমূেহর মূল আেলাচ্য িবষয় হেয় দাঁড়ায় নতুন েকাথায় েক আসমানী গযেবর

িশকার হেয়েছ।

অতঃপর  ইিতহাস  েলখকগণও  এসব  ঘটনা  ও  কািহনী  েথেক  পুেরাপুির  েচাখ  বন্ধ  কের  রাখেত  পােরন  িন।  এসব  ঘটনার
গুরুত্েবর  কারেণ  তাঁরা  এগুেলা  তাঁেদর  ইিতহাস  গ্রন্েথ  উল্েলখ  করেত  বাধ্য  হেয়েছন।  এ  কারেণই  েদখা  যায়,
কারবালার নৃশংস ঘটনায় যারা েকান না েকানভােব জিড়ত িছল তােদর িবিভন্ন ধরেনর আসমানী গযেবর িশকার হবার এবং
আল্লাহ তায়ালার পক্ষ েথেক তােদর িবরুদ্েধ প্রিতেশাধ গ্রহেণর কািহনী বর্ননা কেরনিন এমন েকান ইিতহাস েলখকেক

পাওয়া যায় না।

বিন  দােরম  েগাত্েরর  এক  ব্যক্িত  হযরত  ইমাম  েহাসাইন  (আ.)  এর  সামেন  েফারাত  েথেক  পািন  সংগ্রেহর  পথেরাধ  কের
দাঁিড়েয়িছল। হযরত ইমাম তােক এই বেল অিভশাপ িদেয়িছেলন েয, েস সব সময়ই  তৃষ্ণার্ত থাকেব, তার তৃষ্ণা িকছুেতই
িমটেব  না।  পের  ঐ  ব্যক্িত  বর্ণনা  কেরন,  “আল্লাহর  শপথ,  আিম  তােক  েদেখিছ,  তার  সামেন  অেনকগুেলা  কুঁেজা  ভর্িত
পািন এবং অেনকগুেলা গামলা ভর্িত দুধ রাখা হেয়েছ। এত পািন ও দুধ পান করার পেরও েস বলিছল : হায়! েতামরা িক করছ,
আমােক পািন দাও, আিম িপপাসায় মের েগলাম। তখন তার জন্য আবােরা কুঁেজা ভর্িত পািন ও গামলা ভর্িত দুধ আনা হত,
েস তা পান করত। িকন্তু সামান্য পেরই েস আবার বলেতা : হায়! েতামরা িক করছ। আমােক পািন দাও, িপপাসায় আমার প্রাণ

”েবিরেয় েগল। েশষ পর্যন্ত েস েপট ফুেল মারা যায়।

এ ধরেনর আেরা এক ব্যক্িতেক হযরত ইমাম েহাসাইন (আ.) একই ধরেনর অিভশাপ িদেয়িছেলন। িতিন েদায়া কেরিছেলন, “েহ
আল্লাহ!  ওেক  তৃষ্ণার  সাহায্েয  মৃত্যু  দাও।”  ঐ  ব্যক্িতেক  অসুস্থ  অবস্থায়  েদখেত  িগেয়িছেল  এমন  এক  ব্যক্িত
বর্ণনা কেরেছন, “েসই আল্লাহর কসম িযিন ছাড়া আর েকান ইলাহ েনই, তােক েদেখিছ, েস অনবরত পািন পান করেছ এবং পরপরই
বিম কের উগেল িদচ্িছল। তারপর আবার পািন পান করিছল। েস কখেনই িপপাসা িনবৃত্ত করেত পােরিন। মৃত্যু পর্যন্ত



”েস এ অবস্থায় িছল।

তৃতীয়  আেরক  ব্যক্িত  হযরত  ইমাম  েহাসাইন  (আ.)  এর  শাহাদােতর  পর  তাঁর  রক্তমাখা  টুিপযুক্ত  শাল  চুির  কের  িনেয়
িগেয়িছল। বিন কান্দাহর এ ব্যক্িত বস্ত্রিট িনেয় তার বাড়ীেত যায় এবং রক্ত ধুেয় েফলার কােজ মশগুল হেল তার
স্ত্রী তা েদেখ েফেল। এ মিহলা িছেলন েখাদাভীরু। িতিন তাঁর স্বামীেক বলেলন, “তুিম এিট রাসুলুল্লাহ (সা.) এর
কন্যার পুত্েরর শরীর েথেক খুেল িনেয় এেসছ এবং আমার ঘের িনেয় এেসছ? এক্ষুিণ এিট আমার ঘর েথেক বাইের িনেয়

”যাও।

ঐ ব্যক্িতর বন্ধুেদর বর্ণনানুযায়ী দািরদ্র তােক এমনভােব েপেয় বেস েয, েস িকছুেতই তা েথেক মুক্িত পাচ্িছল
না। অতঃপর এ অবস্থায়ই েস মারা যায়।

চতুর্থ ব্যক্িত হযরত ইমাম েহাসাইন (আ.) এর পা েথেক েমাজা খুেল েনয় এবং তাঁর লাশেক নগ্ন অবস্থায় েফেল েরেখ
যায়। তার সম্পর্েক বর্িণত আেছ েয, অনবরত তার হাত েফেট িগেয় তা েথেক রক্ত ঝরত এবং গিড়েয় মািটেত পেড় েযত। আর

গ্রীষ্মকােল েস শুিকেয় কােঠর মত হেয় েযত।

যিদও  এসব  ঘটনা  প্রধানত  কািহনীর  গল্পকারেদর  অথবা  েকরামত  বর্ণনাকারীেদর  বর্ণনা।  িকন্তু  ইিতহাস  েলখকগণ  এ
ব্যাপাের সন্েদহ েপাষন কেরন না েয, হযরত ইমাম েহাসাইন (আ.) এর রক্ত প্রবািহত হবার পর িতন বছরও গত হেত পােরিন
েসই ক্েরাধ ও গযেবর ছাই চাপা আগুন ধীের ধীের ছাই েভদ কের উেঠ আেস, দাউ দাউ কের জ্বেল উেঠ, তার িশখাসমূহ একত্র
হেয় এক লােফ সুউচ্চ প্রাসাদসম উঁচুেত েপৗঁেছ যায়। কুফাবাসীরা অেচতনতার িনদ্রা েথেক সহসাই েজেগ উঠল। তারা

”ঐক্যবদ্ধভােব ধ্বিন তুলল, “ইমাম েহাসাইন (আ.) এর খুেনর প্রিতেশাধ েনব।

িহজরী ৬৬ সােল ইরােক আেরকিট বড় ধরেনর হত্যার ঘটনা েদখেত পাওয়া যায়। এ হত্যার ঘটনা িছল কারবালার শহীদােনর
রক্েতর বদলা গ্রহেণর লক্ষ েথেক সৃষ্িট যুদ্ধজিনত হত্যা। হযরত ইমাম েহাসাইন (আ.) এর হত্যায় অংশ গ্রহণ কেরিছল

এমন ২৮৪ ব্যক্িতেক এ সমসয় এক জায়গায়ই হত্যা করা হয়।

এ ঘটনার হাত েথেক যারা পািলেয় েযেত সক্ষম হয় তােদর িপছু ধাওয়া করা হয়। িপছু ধাওয়ার ফেল তারা িদশাহারা ও
িনরুপায় হেয় পেড়। েশষ পর্যন্ত তারা ধরা পেড় যায়। আটক করার পর তােদরেক িজজ্েঞস করা হয়, “হযরত ইমাম েহাসাইন
(আ.)  এর  ভাগ্েয  িক  ঘেটিছল  যার  প্রিত  দরূদ  পাঠােনার  জন্য  েতামােদরেক  িনর্েদশ  েদয়া  হেয়েছ  েতামরা  িক  তােকই
হত্যা কেরছ? অতঃপর তােদর প্রত্েযেকর ব্যাপাের হযরত ইমাম েহাসাইন (আ.) েক হত্যার ঘটনায় অংশ গ্রহেণর মাত্রার

প্রিত লক্ষ েরেখ মৃত্যুদন্েডর ধরণ িনর্ধারণ করা হয় এবং তদনুযায়ী তােদরেক হত্যা করা হয়।

এেদর মধ্েয একজনেক আগুেন পুিড়েয় হত্যা করা হয়। একজনেক হাত-পা েকেট েফেল রাখা হয় এবং এ অবস্থায় েথেকই েস
রক্তরেণর ফেল মৃত্যুমুেখ পিতত হয়। অন্য একজনেক দুম্বা জেবহ করার ন্যায় মাথা েকেট হত্যা করা হয়।

চতুর্থ  এক  ব্যক্িত  স্বীকার  কের,  “আিম  হযরত  ইমাম  েহাসাইন  (আ.)  এর  পিরবােরর  এক  যুবেকর  প্রিত  তীর  িনক্েষপ
কেরিছলাম। িতিন তাঁর েচহারােক তীেরর আঘাত েথক বাঁচারবার জন্য দুই হাত িদেয় েচহারা েঢেক েফেলন। তখন তাঁর

হােতর ওপর এত তীর িনক্েষপ কির েয, তাঁর দুই বাহু ঝাঁঝরা হেয় যায়।



বর্িণত আেছ েয, ঐ ব্যক্িতর হস্তদ্বয় তার েচহারার ওপর স্থাপন কের তীর িনক্েষপ করা হয় এবং এভােবই তােক হত্যা
করা হয়।

েসিদন যােদরেক হত্যা করা হয় তােদর মধ্েয একজন িছল ওবায়দুল্লাহ িবন িযয়াদ। একইভােব আমর িবন সা’দ ও তার পুত্র
হাফসেক হত্যা করা হয়। আশআস িবন কােয়স পািলেয় প্রাণ বাঁচায়। তখন িযয়াদ িবন সুমাইয়া তার বাড়ী ঘর ধ্বংস কের
েদয় এবং েস জায়গায় হাজার িবন আদী আল িকন্দীর জন্য বাড়ী ৈতরী কের েদন। েশষ পর্যন্ত তােদর সকলেকই হত্যা করা
হয়। এবাের িনহতেদর মাথা দােমস্েক নয়,  মদীনায় পাঠােনা হয়। িকন্তু এ  কািহনী কারবালার শহীদােনর খুেনর বদলা
গ্রহেণর  মধ্য  মদীনায়  হযরত  আব্দুল্লাহ  ইবেন  যুবায়র  (রাঃ)  এর  অভ্যুত্থান  এবং  ইরােক  হযরত  মাছআব  (আ.)  এর

অভ্যুত্থান  িছল  প্রধান।

এরপর  উমাইয়া  সরকােরর  পতন  ঘেট  এবং  বিন  আব্বােসর  উত্থান  ঘেট।  আব্বাসীয়রা  যখন  উমাইয়ােদর  িবরুদ্েধ  উত্থান
ঘটায় এবং জনগেণর প্রিত এেত অংশ গ্রহেণর জন্য আহবান জানায়, তখন আহেল বাইেতর অনুসারী িশয়ােদর ধারণা হেয়িছল
েয,  আব্বাসীরা  হযরত  আলী  (আ.)  এর  বংশধরেদর  অনুকূেল  উত্থান  কেরেছ।  িকন্তু  কার্যত  েদখা  েগল  তা  নয়,  বরং
উমাইয়ােদর  ন্যায়  আব্বাসীরাও  আহেল  বাইেতর  সােথ  দুর্ব্যবহার  কের।  এরপর  মাগেরেব  (উত্তর  আফ্িরকায়)  ফােতমী
সরকার  ক্ষমতায়  আেস।  ইিতহাস  িবশ্েলষেণ  েদখা  যায়,  এ  সমস্ত  ঘটনাই  িছল  হযরত  ইমাম  েহাসাইন  (আ.)  এর  শাহাদােতর

প্রিতক্িরয়া।

বরং  এ  সময়  এসব  রাজৈনিতক  ঘটনা  ও  যুদ্ধিবগ্রেহর  েচেয়ও  গুরুত্বপূর্ণ  একিট  ঘটনা  সংঘিটত  হয়।  তা  হচ্েছ  িশয়া
মাজহােবর জাফরী িফকাহর প্রিতষ্ঠা। এ  ঘটনা প্রাচ্য ভূখন্েড মুসিলম জািতসমূেহর রাজৈনিতক ও  মাজহাবী জীবেন

িবরাট প্রভাব িবস্তার কেরিছল।

আর  একমাত্র  হযরত  যয়নাব  (আ.)-ই  িছেলন  এসব  ঘটনামালার  সূচনাকারী।  এ  েকানরূপ  অিতশেয়াক্িত  নয়,  বরং  এই  হচ্েছ
ইিতহােসর রায়।

(সূত্র : িনউজ েলটার)


